
ঠাকুরগাঁওেয় আলুর েকিজ ৪ টাকা,
েলাকসােন কৃষক
শামসুল আলম, ঠাকুরগাঁও::  ঠাকুরগাঁওেয় চলিত েমৗসুেম আলুর বাম্পার
ফলন  হেয়েছ।  এই  িনেয়  আনন্েদর  কমিত  িছল  না  কৃষকেদর  মধ্েয।  তেব
বাজাের দােম ধস েনেমেছ। উৎপাদন খরচ েতা দূেরর কথা, তুলনামূলক কম
দােমও আলু িবক্ির করেত পারেছন না কৃষেকরা। অেনক এলাকায় ৬০ েকিজর
এক বস্তা আলু ২৫০-৩০০ টাকায়ও িবক্ির হচ্েছ না। েসই িহসােব প্রিত
েকিজ  আলুর  দাম  পেড়েছ  ৩  টাকার  িকছু  েবিশ।  এমন  পিরস্িথিতেত  আলু
িহমাগাের  সংরক্ষণ  করেবন  নািক  বািড়েতই  রাখেবন,  তা  িনেয়
দুশ্িচন্তায় কৃষেকরা।

সদর  উপেজলার  জগন্নাথপুর  ইউিনয়েনর  এলাকার  কৃষক  শামীম  েহেসন  জনান
১০িবঘা  জিমেত  গ্যানুলা  জােতর  আলু  লািগেয়িছ।  িকন্তু  এখন  আলু
েনওয়ার  মেতা  পাইকারই  পাচ্িছ  না।  এক  বস্তা  (৬০  েকিজ)  আলু  ২৫০
টাকােতও  িবক্ির  হচ্েছ  না।  উল্েটা  ব্যবসায়ীরা  প্রিত  বস্তায়  আরও
িতন েকিজ েবিশ িদেত বলেছন। িহমাগাের রাখব, নািক বাসায় রাখব; েসই
িচন্তায়  আিছ।িতিন  আরও  বেলন,  এক  িবঘা  জিমেত  আলু  লাগােনা,  সার,
কীটনাশক,  েসচ,  উত্েতালনসহ  খরচ  হেয়েছ  প্রায়  ৩০  হাজার  টাকা।  অথচ
েসই জিমর আলু এখন ২০ হাজার টাকাও িবক্ির হচ্েছ না। এমতাবস্থায় এ
অঞ্চেল িবেদেশ রপ্তানীর ব্যবস্থা ও দ্◌্রুত খাদ্র প্রক্িরয়া জাত
িশল্প গেড় েতালার ব্যবস্থা করেত হেব।

 

একই  এলাকার  কৃষক  নুরুল  আলম  বেলন,  ভােলা  সমেয়  প্রিতিট  আলুর  ওজন
২৫০ েথেক ৩০০ গ্রাম হয়। তখন দামও ভােলা পাওয়া যায়। িকন্তু এবার
পচন েরােগ গাছ আেগই মের েগেছ। ফেল আলুর আকার েছাট হেয়েছ। এসব আলু
েকিজপ্রিত ৩ েথেক ৪ টাকায় িবক্ির করেত হচ্েছ। এেত উৎপাদন খরেচর
অর্েধকও  উঠেছ  না।
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সদর উপেজলার আখানগর এলাকার কৃষক মুনসুর আলী বেলন, এক িবঘা জিমেত
ভােলা ফলন হেল ৫ হাজার েকিজ আলু পাওয়া যায়। িকন্তু এবার েরােগর
কারেণ ফলন কেম ৩ হাজার ৫০০ েথেক ৪ হাজার েকিজেত েনেমেছ। উৎপাদন
কম, দামও কম দুই িদক েথেক ক্ষিতর মুেখ পেড়িছ।

আেরক  কৃষক  েমেহিদ  হাসান  বেলন,  গত  েমৗসুেমও  েলাকসান  হেয়েছ।  এবার
েভেবিছলাম,  পিরস্িথিত  ভােলা  হেব।  িকন্তু  এখন  আলুর  বাজাের  ধস
েনেমেছ। েকিজ প্রিত গ্যানুলা ৪ টাকা, এস্েটিরক্স ৬ টাকা, সানসান
৬ টাকা ও কুমিড়কা ৪ টাকায় িবক্ির হচ্েছ। এভােব চলেল আলু চাষ বন্ধ
কের িদেত হেব।

আলু  ব্যবসায়ীরাও  জািনেয়েছন,  বাজাের  চািহদা  কম  থাকায়  তাঁরা  আলু
িকনেত আগ্রহ েদখাচ্েছন না।

ঠাকুরগাঁও  সদেরর  পাইকাির  আলু  ব্যবসায়ী  রিফকুল  ইসলাম  বেলন,  এবার
বাজাের আলুর সরবরাহ অেনক েবিশ; িকন্তু চািহদা কম। রমজান মাস এবং
বর্তমান  রাজৈনিতক  পিরস্িথিতর  কারেণ  বাজার  স্থিবর  হেয়  আেছ।  আমরা
িকনেলও িবক্ির করেত পারিছ না।



আেরক ব্যবসায়ী আেনায়ার েহেসন বেলন, িহমাগােরও জায়গা সীিমত। েবিশ
দােম  িকেন  সংরক্ষণ  করেল  পের  েলাকসান  হওয়ার  আশঙ্কা  থােক।  তাই
ঝুঁিক  িনেত  পারিছ  না।  কৃষকেদর  কষ্ট  আমরা  বুিঝ,  িকন্তু  বাজার
পিরস্িথিত আমােদর িনয়ন্ত্রেণ েনই।’

কৃিষ  সম্প্রসারণ  অিধদপ্তর  ঠাকুরগাঁও  কার্যালেয়র  তথ্য  অনুযায়ী,
চলিত  েমৗসুেম  েজলায়  ২৮  হাজার  েহক্টর  জিমেত  আলু  আবােদর
লক্ষ্যমাত্রা  ধরা  হয়।  আবাদ  হেয়েছ  ২৮  হাজার  ২৮৫  েহক্টর  জিমেত।
উৎপাদেনর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হেয়েছ ৭ লাখ টন। গত েমৗসুেম ৩৪ হাজার
৭২৫  েহক্টর  জিমেত  আলু  চাষ  কের  ৮  লাখ  ৬৮  হাজার  ১২৫  টন  উৎপািদত
হেয়িছল।  েজলায়  ১৭িট  িহমাগাের  সর্েবাচ্চ  ১  লাখ  ৪৫  হাজার  ৫৩২  টন
আলু সংরক্ষণ করা যায়, যা েমাট উৎপাদেনর তুলনায় অেনক কম।

কৃিষ সম্প্রসারণ অিধদপ্তর ঠাকুরগাঁওেয়র উপপিরচালক মােজদুল ইসলাম
বেলন,  গত  েমৗসুেম  েলাকসােনর  পর  কৃষকেদর  কম  জিমেত  আলু  চােষর
পরামর্শ  েদওয়া  হেয়িছল।  িকন্তু  অেনক  কৃষক  েবিশ  লােভর  আশায়  আবারও
েবিশ  জিমেত  আবাদ  কেরেছন।  এখন  উৎপাদন  েবিশ  হওয়ায়  বাজাের  সরবরাহ
েবেড়েছ  এবং  দাম  কেমেছ।মােজদুল  আরও  বেলন,  আেগ  ঠাকুরগাঁওেয়র  আলু
েদেশর িবিভন্ন েজলায় সরবরাহ করা হেতা। এখন অন্যান্য েজলােতও আলু
চাষ  বাড়ায়  চািহদা  কেমেছ।  আমরা  কৃষকেদর  িবকল্প  ফসল  চাষ  এবং
পিরকল্িপত  উৎপাদেনর  িবষেয়  পরামর্শ  িদচ্িছ,  যােত  ভিবষ্যেত  তাঁরা
েলাকসােনর ঝুঁিক কমােত পােরন।


